
স্মৃতির পাতায় আকাবীরে উলামা

সুফিয়ান সাওরী : এক নির্ভীক
কন্ঠ

স্বৈরাচার অতি দ্রুত একজন শাসককে জালেমে
পরিণত করে। শাসকের মর্জির বিরুদ্ধে যে
কোনো কাজই দন্ডনীয় অপরাধ। এমনকি তার
সামান্য নারাজি প্রাণদণ্ডের কারণ।

মুসলমানদের মধ্যে যখনই রাজতন্ত্রের
প্রচলন হয়েছে তখন থেকে জুলুমতন্ত্রও
সমানতালে এগিয়ে গেছে। কিন্তু ইসলাম এমন
একটা নিযামের প্রচলন করেছে যার মূল কথাই
হলো সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন
একমাত্র আল্লাহ এবং কিয়ামতে আল্লাহর
সামনে সমস্ত কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এই
ভাবধারা সবসময় জাগরুক থেকেছে। এর ফলে
শাসকের নিজের এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি থাক
বা না থাক,  শাসিতদের মধ্য থেকে সব সময়
একদল লোক এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে
এসেছে। মুসলমানদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত এ
ধরনের লোকের অভাব হয়নি,  ততোদিন পর্যন্ত
জালেম শাসক তার জুলুমের পাগলা ঘোড়ার মুখে
লাগাম দিতে বাধ্য হয়েছে। ইসলামী বিশ্বে
রাজতান্ত্রিক শাসনের গোড়ার দিকে
জুলুমতন্ত্র যেমন ভয়াবহ আকার ধারণ
করেছিলো,  তেমনি জুলুমের বিরুদ্ধে
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প্রতিবাদকারী মর্দে মুজাহিদের সংখ্যাও
কম ছিলো না। 

আব্বাসী শাসনের গোড়ার দিকে জালেম শাহীর
বিরুদ্ধে এমনি একজন নির্ভীক
প্রতিবাদকারী ছিলেন সুফিয়ান সাওরী রহ.।
৯৬ হিজরীতে তার জন্ম এবং মৃত্যু ১৬১
হিজরীতে। তিনি ছিলেন একজন তাবেতাবেয়ী এবং
তার যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস,  ফকিহ ও
মুজতাহিদ। তার সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ.
বলেন,  ‘ইতিপূর্বে ইরাকে টাকা পয়সা ও
কাপড়ের প্রাচুর্য ছিলো কিন্তু সুফিয়ান
সওরী যখন সেখানে গেছেন তখন থেকে সেখনে ইলম
ও জ্ঞান চর্চার প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে।
তার ইলমিয়াত এতো উচ্চ পর্যায়ের ছিলো যে,
তার সমকালীন সকল আলেম ছিলেন তার প্রশংসায়
পঞ্চমুখ। 

উমাইয়া রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবু
জাফর মনসুর তখন বাগদাদের সিংহাসনে আসীন।
এ সময়কার ঘটনা।অন্য দিনের মতো সেদিনও
ইমাম সুফিয়ান সওরী  রহ.  এর  দারস  চলছিল।
তাঁর চারদিকে জড়ো হয়ে বসে আছে ইলম পিপাসু
ছাত্রসহ জ্ঞানী-গুণী  ব্যক্তিবর্গ। এমন
সময় সেখানে হাজির হলো বাদশাহ মনসুরের
বার্তাবাহক। সালাম ও হালপুরসির  পর সে
অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে নিজের
আস্তিনের মধ্য থেকে সীলমোহর যুক্ত একটি
পত্র ইমামের সামনে পেশ করলো। অতঃপর সে বলল
‘এটা আমীরুল মুমিনীনের পত্র। সুফিয়ান

[2]



সাওরী  রহ. পত্র হাতে নিয়েছিলেন কিন্তু
আমীরুল মুমিনীনের নাম শুনতেই ছুঁড়ে ফেলে
দিয়ে বললেন,  আল্লাহর কসম! এমন জিনিসে আমি
হাত লাগাবো না যাকে জালেমের হাত স্পর্শ
করেছে। তারপর নিজের এক শাগরিদকে চিঠিটি
পড়ার হুকুম  দিলেন। শাগরিদ সীলমোহর
ভেঙ্গে চিঠিটি খুলে পড়তে লাগলো-
বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর
বান্দা আমীরুল মুমিনীন আবু জাফর মনসুরের
পক্ষ থেকে দ্বীনী ভাই সুফিয়ান সা’দ আস
সাওরীকে। 

‘আমার ভাই!  আপনি জানেন,  আল্লাহ
মুসলমানদেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ
করেছেন। এই ভ্রাতৃত্বের পথ ধরেই আপনাকে
আমি ভালোবাসি। খিলাফতের জিঞ্জিরে আটকা না
থাকলে আমি নিজেই আপনার খিদমতে হাজির হয়ে
যেতাম। আল্লাহ আমাকে সুমহান মর্যাদায়
অভিসিক্ত করেছেন। এমন কেউ নেই যে আমাকে এ
জন্য মুবারকবাদ দেয়নি। আমার অর্থ
ভাণ্ডারের মুখ খুলে দিয়ে বসে আছি। যে আসছে
এখান থেকে নিয়ে খুশী হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এই
দান,  বখশিস,  বদান্যতা ও মহানুভবতা আমার
চোখের জ্যোতি ও হৃদয়ে অনাবিল শান্তির
পসরা বয়ে আনছে কিন্তু; আপনি এখনো কষ্ট করে
একবারও আসলেন না। এই পত্রখানি আপনার বহু
আকাঙ্খিত আসার আর্জি হিসেবে পেশ করলাম।
হে আবু উবাইদ! আপনি জানেন মুমিনের যিয়ারত
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এবং তার সাথে মোলাকাতের ফজিলত। কাজেই
পত্র পেয়েই তাশরীফ আনার চেষ্টা করবেন।’

সুফিয়ান সাওরী রহ. পত্রপাঠ শুনছিলেন এবং
তার চেহারায় বিরক্তি ও ক্রোধের ছটা
প্রকাশ  পাচ্ছিল।পত্র পাঠ শেষ হলে ইমাম
বললেন,  এই পত্রের অপর   পিঠেই জালেমের
জবাব লিখে দাও। উপস্থিত শুভাকাঙ্খীরা
বললেন,  হে আবু উবাইদ!  আমীরুল মুমিনীনের
ব্যাপার। জবাব আলাদা কাগজে লিখে দিলে
ভালো হয়। বললেন,  এই পত্রের পিঠেই লেখো।
হালাল উপার্জনের মাধ্যমে যদি এই পত্রের
কাগজ সংগৃহীত না হয়ে থাকে তাহলে মনসুরকে
এর সাথেই জাহান্নামের আগুনে ছুঁড়ে ফেলা
হবে। আমার এখানে আমি এমন কোন জিনিস রাখা
পছন্দ করবো না যাকে জালেমের হাত স্পর্শ
করেছে। এমন জিনিস আমার দ্বীনও বরবাদ করে
দিতে পারে। 

বাদশাহর পত্রের জবাবে লেখা হলোঃ
‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর
বান্দা সুফিয়ানের পক্ষ থেকে আবু জাফর
মনসুরকে,  যে আশা ও আকাঙ্খার প্রতারণার
জালে আবদ্ধ,  ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ যার
থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং যে কুরআন
তেলাওয়াতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।
দেখো আমি তোমাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়
জানিয়ে দিচ্ছি,  আমার ও তোমার মধ্যে যে
প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা খতম হয়ে গেছে।
তুমি তোমার পত্রে নিজেই স্বীকার করেছো যে,
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তুমি মুসলমানদের বাইতুলমাল অযথা তসরুফ
করছো। তোমার পত্র যাদের সামনে পঠিত হয়েছে
তাদের সবাইকে তোমার অপরাধের সাক্ষী
বানিযে নিয়েছো এবং কাল যখন আল্লাহর
দরবারে পেশ করা হবে,  তখন আমরা সবাই এর
সাক্ষ্য দেবো।’

‘হে মনসুর!  তুমি মসলমানদের সম্পদ বরবাদ
করছো। আল্লাহর পথের মুজাহিদরা,  গরীব,
দরিদ্র,  এতিম,  শিশু ও বিধবা নারীরা এবং
তোমার বাকি প্রজাকুল কি তোমার এ
কার্যকলাপ সমর্থন করে?

‘হে মনসুর! তুমি  সিংহাসনে বসে আছো। রেশম ও
স্বর্ণ ব্যবহার করছো। তোমার দরজায় পর্দা
লটকে রেখেছো। জালেম সিপাহী তোমার পাশে
দাঁড়িয়ে থাকে। তারা মানুষের উপর জুলুম-
নির্যাতন চালায়। কিন্তু সেই মজলুমদের
ফরিয়াদ শোনার জন্য কেউ আসে না। তোমার
লোকেরা অন্যকে শরাব পানের জন্য দণ্ড  দেয়
অথচ নিজেরা শরাব পান করে। ব্যাভিচারীকে
শাস্তি দেয় কিন্তু নিজেরা ব্যাভিচার করে।
চোরদের হাত কাটে,  আর নিজের চুরি করে।
হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডদেয় অথচ নিজেরা
হত্যা ও খুন-খারাবির ব্যাপারে খুনিদের
চেয়েও নির্ভীক ও বেপরোয়া। আল্লাহর মাখলুক
তাদের জুলুমে অতিষ্ঠ কিন্তু তার কোন
চিন্তাই তোমাদের নেই। বরং যারা নিজেদেরকে
এসব অন্যায় থেকে সরিয়ে রেখেছে তাদেরকেও
তুমি এই পাপে জড়িয়ে ফেলতে চাও। তোমার দান
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ও বদান্যতার কোন প্রয়োজন আমার নেই এবং
তোমার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখতেও
আমি চাই না।’

সুফিয়ান সাওরী রহ. এর জবাব মনসুরকে ক্রদ্ধ
করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার হাত-পা
ছিলো বাঁধা। বনি উমাইয়াকে হটিয়ে বনী
আব্বাস সবেমাত্র ক্ষমতার আসনে বসেছিল।
এখনো আসন পাকাপোক্ত হয়নি। সাধারণ
মুসলমানদের পুরোপুরি সমর্থন এখনো তারা
লাভ করতে পারেনি। উলামা, ফকিহ,  মুহাদ্দিস
ও সমাজে পরিচিত সৎ ব্যক্তিদের সমর্থন ও
সহযোগিতা লাভের এখনো তাদের অনেক প্রয়োজন
ছিল। সাধারণ মুসলমানদের  ওপর এদেরই
প্রভাব বেশি। এদের সমর্থন লাভ করার পরই
তারা নিজেদের সমস্ত কাজের বৈধতার ছাড়পত্র
লাভ করতে পারবে। 

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সুফিয়ানকে এ পত্র লেখা
হয়েছিল। কিন্তু সুফিয়ান সাওরী তাদের হাতে
ধরা দেননি। তাদের জুলুমকে বৈধতা দান করার
জন্য তার সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে ব্যবহার
করা যেতে পারে এই আশংকায় তিনি তাদের সাথে
কোন প্রকার সম্পর্ক রাখতে চাননি। 

একবার হজ্জের মওসুমে মসজিদে হারামে
সুফিয়ানের সাথে মনসুরের দেখা হয়ে গেল।
মনসুর তার কাঁধে হাত দিয়ে কাবার দিকে মুখ
ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন। এই গৃহের রবের
কসম!  আমাকে আপনি কেমন মানুষ পেয়েছেন?
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সুফিয়ান নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন-  এই
গৃহের রবের কসম!  আমি তোমাকে নিকৃষ্টতম
মানুষ হিসেবে পেয়েছি। 

একবার মনসুর তাকে হত্যা করার সংকল্প
করলেন। হজ্জে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হুকুম
দিলেন,  হারাম শরীফের বাইরে শূলদণ্ড
প্রস্তুত করো। তিনি জানতে পারলেন,
সুফিয়ান সাওরী মসজিদে হারামে আছেন।
ফুযাইল ইবনে ইয়াযের কোলে মাথা এবং
সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কোলে দুই পা রেখে
তিনি শায়িত ছিলেন। মনসুরের হুকুম এবং তার
আসার খবর শুনে ফুযাইল ও ইবনে উয়াইনা ভয়
পেয়ে গেলেন কিন্তু; সুফিয়ান  সাওরী  রহ.
বললেন,  কাবার রবের কসম!  এ গৃহে প্রবেশ
করার সৌভাগ্য মনসুরের নেই। তারপর উঠে
বসলেন এবং কাবার গিলাফ ধরে দোআ করলেন-  হে
আল্লাহ!  আমাকে মনসুরের হাত থেকে নাজাত
দাও। নিজের রবের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং
তার প্রতি একান্ত নির্ভরতায় পরিপূর্ণ এ
দোআ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেলো। মনসুর
অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর তার লাশ মক্কায়
পৌঁছলো।

***
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